
হযরত ফােতমার (সা.আ.) শাহাদাত

<"xml encoding="UTF-8?>

মহানবী  (সা.)  ইন্েতকােলর  পর  িবিভন্ন  রকম  দুঃখ-কষ্ট  হযরত  ফােতমার  অন্তের  প্রচন্ড  চাপ  সৃষ্িট
কেরিছল এবং িবিভন্ন ঘটনাপ্রবাহ তাঁর জীবনটােক িতক্ত ও অসহ্য কের তুেলিছল। িতিন তাঁর সম্মািনত
িপতােক অত্যন্ত ভালবাসেতন এবং কখেনা তাঁর িবচ্েছদেক সহ্য করেত পারেতন না। একিদেক তাঁর জন্েয
িপতার  িবেয়াগ  ব্যথা  অত্যন্ত  েবদনাদায়ক  িছল।  অপরিদেক  আিমরুল  মুিমনীেনর  েখলাফেতর  িবরুদ্েধ

চক্রান্তকারীেদর  আচরণ  হযরত  ফািতমা  আয  যাহরার  রুহ্  ও  েদেহ  সাংঘািতক  ক্ষেতর  সৃষ্িট  কের।
আর এ মুিছবত ও দুঃখ কষ্ট ছাড়াও অন্যান্য ব্যথা েবদনা তাঁেক জর্জিরত কেরিছল -যার অবতারণা েথেক

এখােন িবরত থাকিছ- এসকল কারেণই।
হযরত  ফােতমা  (আ.)  িপতার  ইন্েতকােলর  পর  সর্বদা  ক্রন্দনরত  ও  েশাকার্ত  িছেলন।  িতিন  কখেনা  তাঁর
িপতার  কবর  িযয়ারেত  িগেয়  অেনক  কাঁদেতন।১  আবার  কখেনা  শহীদেদর  কবেরর  পার্শ্েব  িগেয়  আহাযারী
করেতন।২ আর িনজ গৃেহ কান্না ও েশাক পালন ব্যতীত অন্য িকছুই করেতন না। তাঁর ক্রন্দন ও েরানাজারীর
ব্যাপাের  মদীনাবাসীরা  প্রিতবাদ  করেল  আিমরুল  মুিমনীন  আলী  (আ.)  তাঁর  জন্েয  ‘জান্নাতুল  বাকী’
কবরস্থােনর এক প্রান্েত একিট েছাট্ট ঘর ৈতরী কের েদন যা পরবর্তীেত ‘বাইতুল আহযান’ বা ‘েশােকর ঘর’
নােম আখ্যািয়ত হেয়েছ। হযরত যাহরা (আ.) প্রিতিদন সকােল হাসানাইন তথা ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইনেক
সােথ  িনেয়  েসখােন  চেল  েযেতন  আর  রাত  পর্যন্ত  কবরগুেলার  পােশ  কান্নাকািট  করেতন।  রাত্ির  হেলই
আিমরুল  মুিমনীন  আলী  (আ.)  তাঁেক  কবরস্থান  েথেক  বািড়েত  িনেয়  আসেতন।  আর  এ  কাজ  তাঁর  অসুস্থ  হেয়
শয্যাশায়ী হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থােক।৩ রাসূল (সা.)-এর সােথ িবচ্েছেদ হযরত যাহরার ব্যথা েবদনা
ও দুঃখ কষ্ট এত মাত্রায় বৃদ্িধ পায় েয নবী (সা.)-এর েয েকান স্মৃিতই তাঁেক কান্নায় জর্জিরত ও
অস্িথর কের তুলেতা। হযরত রাসূল (সা.)-এর মুয়াযিযন হযরত েবলাল িসদ্ধান্ত িনেয়িছেলন েয,নবী (সা.)-
এর  িতেরােনর  পর  আর  েকানিদন  কােরা  জন্েয  আযান  বলেবন  না।  একিদন  হযরত  যাহরা  (আ.)  বলেলন  :  “আমার
িপতার  মুয়াযিযেনর  কণ্েঠ  আযান  শুনেত  মন  চায়”।  এ  সংবাদ  হযরত   েবলােলর  কর্ণেগাচর  হেল  িতিন
তিড়ৎগিতেত  এেস  হযরত  ফােতমার  সামেন  আযান  িদেত  দাঁিড়েয়  যান।  যখন  হযরত  েবলােলর  কণ্েঠ  আল্লাহু
আকবােরর  ধ্বিন  উচ্চািরত  হেলা  তখন  হযরত  ফােতমা  েচােখ  আর  কান্না  ধের  রাখেত  পারেলন  না।  আর  যখন
হযরত েবলােলর আযান ‘আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্’-েত েপৗঁছায় তখন হযরত ফােতমা যাহরা
(আ.)  উচ্ৈচঃস্বের  িচৎকার  কের  অজ্ঞান  হেয়  পেড়ন।  উপস্িথত  েলাকজন  হযরত  েবলালেক  বলেলন  :  “থামুন!  
রাসূেলর  কন্যা  মারা  যাচ্েছন।”  তারা  মেন  কেরিছেলন  েয,হযরত  ফােতমা  ইহেলাক  ত্যাগ  কেরেছন।  হযরত  
েবলাল  আযান  অসম্পূর্ণ  েরেখ  ক্ষান্ত  হেলন।  যখন  হযরত  ফােতমার  ৈচতন্য  িফের  আসেলা  তখন  হযরত
েবলালেক  আযান  সম্পূর্ণ  করার  জন্েয  বলেলন।  িকন্তু  হযরত  েবলাল  তাঁর  েখদমেত  আরজ  করেলন  :  “েহ



নারীেদর  েনত্রী!  আমার  আযােনর  ধ্বিন  শ্রবেনর  ফেল  আপনার  প্রাণনােশর  আশংকা  করিছ।”৪

অবেশেষ   হযরত   ফােতমা  (আ.)-এর  অসহনীয়  মর্মপীড়া  এবং  তাঁর  উপর  আেরািপত  দুঃখ-কষ্ট  তাঁেক  অল্প
িকছুিদেনর  মধ্েযই  শয্যাশায়ী   কের  েফলেলা।  পিরেশেষ  এ  আঘাত  ও  দুঃখ-কষ্েটর  কারেণ  একাদশ  িহজরীর
জামািদউল  উলার  েতর  তািরেখ,কােরা  মেত  জামািদউসসানী  মােসর  তৃতীয়  িদেন  অর্থাৎ  হযরত  নবী  করীেমর
িতেরাধােনর মাত্র পঁচাত্তর অথবা পঁচানব্বই িদেনর ব্যবধােন িতিন িচরিদেনর জন্েয এ নশ্বর পৃিথবী
েথেক িবদায় গ্রহণ কেরন। িতিন  তাঁর  শাহাদােতর মাধ্যেম তাঁর  অনুসারীেদর অন্তরসমূহেক িচরিদেনর

জন্েয েশােকর সাগের ভািসেয় েগেছন।
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